কর্মশালার বিষয়

:
“উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক জাপানী 5s কৌশল” 

স্থান

:
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), ঢাকা
তারিখ

:
গত ২৭ নভেম্বর, ২০১৮ইং
বাস্তবায়নকৃত সেক্টরের নাম
:   
রসায়ন সেক্টর
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং  ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক আয়োজিত “উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক জাপানী 5s কৌশল” শীর্ষক কর্মশালার প্রতিবেদন।
  গত ২৭ নভেম্বর, ২০১৮ইং তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে “উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক জাপানী 5s কৌশল” শীর্ষক কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয় ।   
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানঃ 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিআইসির পরিচালক(অর্থ) জনাব মোঃ আমিন উল আহসান ,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফজ্জামান এবং সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ শাহিন কামাল, পরিচালক( উৎপাদন ও গবেষণা), বিসিআইসি ।  প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য ।  এনপিও থেকে আগত প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশ হতে প্রশিক্ষণ গ্রহন  করে যে  জ্ঞান লদ্ধ করেছেন তা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের  আরো দক্ষ ও কার্যকরী করে তুলবে । এনপিও হতে আগত সকল রির্সোস পারসনদের তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলকে মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে কোর্সটি সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানান । বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের ব্যক্তি পর্যায়েও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সুযোগ আছে । ফাইভ-এস এমন একটা ম্যাকানিজম যার মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব । ফাইভ-এস বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মপরিবেশ উন্নত হবে । এতে কাজে আগ্রহ  বাড়বে । আমি আশা করি, আজকের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি করতে পারবে । 
এরপর কর্মশালার  বিষয়ের উপর তত্তীয় আলোচনা হয় । প্রথমেই বক্তব্য উপস্থাপন করেন, এনপিও, উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা , জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পেশাদারী সরকারি প্রতিষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠান Productivity and Quality Improvement এর জন্য সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন শিল্প কারখানাকে দক্ষ, উৎপাদনশীল এবং বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগীতামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যার মধ্যে প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন, গবেষণামূলক প্রতিবেদন তৈরি, কনসালটেন্সী সার্ভিস সচেতনতা প্রচারাভিযান প্রভৃতি অন্যতম । তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সহায়তায় টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (টিইএস) প্রদান করে থাকে । তিনি বলেন, অনেকেই মনে করেন ‘প্রোডাকশন’ বাড়লেই ‘প্রোডাকটিভিটি’ বাড়বে। এটা ঠিক নয় বরং ‘প্রোডাকটিভিটি’ বাড়লেই ‘প্রোডাকশন’ বাড়বে। তিনি আরও বলেন যে, এনপিও কাইজেন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা রিজেকশন রেট কমাতে সক্ষম হয়েছে । বিশেষ করে জুট মিলস সমূহে এ পদ্ধতির প্রয়োগের ফলাফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ।  তিনি বলেন,  ২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী  শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতা বহুপক্ষীয় সম্মেলনে ৩টি বিষয়ে ঘোষণা দেন । (১) উৎপাদনশীলতাকে একটি জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করেন। (২) প্রতি বছর ২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপন করা হবে । এবং (৩) Productivity and Quality Excellence Award প্রদান ।
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“উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক জাপানী 5s কৌশল” শীর্ষক কর্মশালার উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্
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“উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক জাপানী 5s কৌশল” শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত প্রশিক্ষনার্থীবৃন্দ

উক্ত কর্মশালায়  বক্তব্য উপস্থাপন করেন :
১।        জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন

উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা ,এনপিও।
২।
মিজ আবিদা সুলতানা
          গবেষণা কর্মকর্তা ,এনপিও
৩।
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান
          গবেষণা কর্মকর্তা ,এনপিও।
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কর্মশালায় তত্তীয় বিষয় উপস্থাপন করছেন এনপিও’র রিসোর্স পারসনগণ

 5s :
5s একটি জাপানী ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি । জাপান 5s পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্বে তাদের অবস্থান সমুন্নত রাখতে  সক্ষম হয়েছে। 5s এমন একটি পদ্ধতি যা কর্মস্থলে প্রয়োগ করলে বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় পোঁছানো সম্ভব এবং এর জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র চিন্তা চেতনার একটু পরিবর্তন আনতে হয়। 5s ইংরেজী বর্ণ ‘‘S” দিয়ে শুরু ৫টি জাপানী শব্দ 1) SEIRI (Sort), 2) SEITON (Systematize), 3) SEISO (Shine/Sweep), 4) SEIKETSU (Standardize) & 5) SHITSUKE (Sustain).
1) SEIRI (Sort): SEIRI অর্থ বাছাই করা । বাছাই করতে গেলে প্রথমে যা কিছু আছে তাকে প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করতে হবে । প্রয়োজনীয় জিনিস রেখে অপ্রয়োজনীয় জিনিস অপসারণ করতে হবে । 
2) SEITON (Systematize): প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাছাই করার পর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়মতান্ত্রিকভাকে সাজাতে হবে । দৈনন্দিন জীবনে কিছু জিনিসপত্র আছে যা সব সময় কাজে লাগে তা হাতের কাছে রাখতে হবে যেন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় । আবার কিছু জিনিসপত্র দুই তিন দিন পর পর প্রয়োজন হয় তা একটু দুরে রাখতে হবে । এভাবে কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে সবকিছু সাজাতে হবে । এর ফলে সময় খুব কম লাগবে, কর্ম পরিবেশ সুন্দর হবে এবং মানসিক প্রশান্তি আসবে, কাজের গুণগত মান ভাল হবে। 
3) SEISO (Shine/Sweep): পরিষ্কার করা। আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা অর্থাৎ কর্মস্থল সব সময় পরিস্কার-পরিছন্ন রাখতে হবে। অপরিস্কার অবস্থায় কাজ করলে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও দুরারোগ্য অসুখ হতে পারে । কাজেই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন বিকল্প নেই । 
4) SEIKETSU (Standardize): কাজের পরিবেশকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যেন কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন হয়।
5) SHITSUKE (Sustain): সব কিছু ঠিকঠাক করা হলো কিন্তু সেটা ধরে রাখা গেল না তাহলে সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কাজেই যা কিছু অর্জন করা হয় তা Sustain (টেকসই) করতে হবে । সচেতনা প্রচার, কর্মশালা ,Big Cleaning Day,  প্রশিক্ষণ,  প্রভূতির মাধ্যমে 5s পদ্ধতির অনুশীলন অব্যাহত রাখতে হবে ।
এভাবে 5s পদ্ধতি অনুশীলনের  মাধ্যমে সাজানো গোছানো কর্মপরিবেশ তৈরি করে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ধারা সচল রাখতে হবে। যার বাস্তব উদাহরণ আজকের আধুনিক জাপান ।
তত্তীয় আলোচনা শেষে তাৎক্ষনিক বিসিআইসির লাইব্রেরী নির্বাচন করা হয় প্রাকটিকাল কাজের জন্য। এরপর লাইব্রেরীতে  কিভাবে 5S বাস্তবায়ন করা হবে তার নির্দেশনা দেয়া হয়। নির্দেশনার মধ্যে ছিল:

১. লাইব্রেরিতে বই এর ক্যাটাগরির তালিকা বড় করে স্পষ্ট করে লিখতে হবে যেন সহজে চোখে পড়ে।

২. বই নাম্বার অনুযায়ী সিরিয়ালে সাজাতে হবে।

৩. লাইব্রেরি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৪. লাইব্রেরি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হবে।

৫. টেবিল সাজিয়ে রাখতে হবে।

৬. লাইব্রেরিকে মডেল হিসেবে ধরে অন্যান্য এলাকায় 5S বাস্তবায়ন করতে হবে।

পরিশেষে ,উক্ত সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য তাদের কমিটি গঠণ  করতে বলা হয়। কমিটিকে নিয়মিত তাদের কাজ মনিটরিং করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কর্মাশালার সকল প্রশিক্ষণার্থী অত্যন্ত মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে কর্মশালাটি শেষ  করায় সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।





















